
অ্যানথ্রাক্স  সংক্রমণ  েথেক
বাঁচেত করণীয়
গ্িরক  শব্দ  অ্যানথ্রাক্স  (Antharx)  এর  বাংলা  তড়কা  েরাগ  এবং
আিভধািনক  অর্থ  কয়লা।  এিট  ব্যািসলাস  অ্যানথ্রািসস  বা  ব্যািসলাস
েসিরয়াাস  বােয়াভার  অ্যানথ্রািসস  ব্যাকেটিরয়া  দ্বারা  সৃষ্ট  একিট
সংক্রমণ।  ১৮৭৫  সােল  জার্মান  িবজ্ঞানী  েরােবর্ট  কচ  প্রথম
অ্যানথ্রাক্স  এর  অস্িতত্ব  সম্পর্েক  জানান  েদন।  তেব  তারও  পূর্েব
১৭৫২  সােল  িবজ্ঞানী  মােরট  এবং  ১৭৬৯  সােল  িবজ্ঞানী  েফার্িনয়ার
ত্বেকর  অ্যানথ্রাক্েসর  প্রথম  ক্িলিনকাল  বর্ণনা  িদেয়িছেলন।  এর
পূর্েব  এিট  িছেলা  েকবলই  ঐিতহািসক  িববরণ।  এ  িবরল  েরাগিট  মানুেষর
ক্েষত্ের  আফ্িরকা  এবং  মধ্য  ও  দক্িষণ  এিশয়ায়  সব  েচেয়  েবিশ  েদখা
যায়। এিট মহােদেশর অন্যান্য স্থােনর তুলনায় দক্িষণ ইউেরােপ েবিশ
েদখা  যায়।  উত্তর  ইউেরাপ  এবং  উত্তর  আেমিরকায়  এ  সংক্রমণ
অস্বাভািবক।  িবশ্বব্যাপী  বছের  কমপক্েষ  দুই  হাজার  িট  সংক্রমেণর
ঘটনা  ঘেট।  এ  সংক্রমণ  সাধারণত  ত্বেকর  সংস্পর্শ,  শ্বাস-  প্রশ্বাস
বা অন্ত্েরর েশাষেণর মাধ্যেম ঘেট। এ েরােগ সংক্রিমত হওয়াার একিদন
েথেক  দুই  মােসরও  েবিশ  সময়  পের  লক্ষণগুিল  পিরলক্িষত  হয়।  ত্বেক
একিট  েছােটা  েফাস্কা  েদখা  যায়  যার  চারপােশ  েফালাভাব  থােক;  যা
প্রায়শই কােলা েকন্দ্রিবন্দুসহ ব্যথাহীন আলসাের পিরণত হয়। জ্বর,
বুেক ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট এর অন্যতম উপসর্গ। এছাড়াও, এ সংক্রমেণ
ডায়িরয়া (যার মধ্েয রক্ত থাকেত পাের), েপেট ব্যথা, বিম বিম ভাব
এবং বিমও হেত পাের।

প্রাথিমকভােব,  অ্যানথ্রাক্স  মূলত  ব্যাকেটিরয়া  জিনত  গবািদ  পশুর
একিট  মারাত্মক  সংক্রামক  েরাগ।  এ  েরােগ  আক্রান্ত  পশু  হঠাৎ  কের
মারা  যায়।  এেরাগিট  গরুর  ডাকিমনা,  ধাস  ও  ধড়াস  নােমও  পিরিচত।
সাধারণত ক্ষুরাযুক্তপ্রাণী েযমন- গরু, ছাগল, েভড়া ও মিহেষ এ েরাগ
ব্যাপকভােব  েদখা  যায়।  গবািদপশুেত  এ  েরােগর  মৃত্যুর  হার  শতভাগ।
আক্রান্ত বা মৃতপশুর সংস্পর্েশ আসা মানুেষরও অ্যানথ্রাক্স হওয়ার
সম্ভাবনা সর্েবাচ্চ। আতঙ্েকর িবষয় হচ্েছ এ েরােগর জীবাণু মািটেত
প্রিতকূল  পিরেবেশ  সুপ্ত  অবস্থায়  ‘স্েপার’  নামক  একপ্রকার
প্রিতরক্ষামূলক  ব্যবস্থায়  ৪০-৫০  বছর  পর্যন্ত  েবঁেচ  থাকেত  পাের
এবং অনুকূল পিরেবেশ সক্িরয় হেয় গবািদ পশুেক আক্রান্ত করেত পাের।
তাই একবার েকাথাও েদখা িদেল পরবর্তীেত বারবার েস এলাকায় এ েরাগ
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েদখা  িদেত  পাের।  িনম্ন  জলাভূিম,  নদীর  পাড়  ও  উপকূলীয়  অঞ্চেল  এর
প্রকট  প্রাদূর্ভাব  েদখা  যায়।  েস  িহেসেব  আমােদর  েদেশ  সাধারণত
িসরাজগঞ্জ,েমেহরপুর, পাবনা,রাজবািড়, রাজশাহী ও টাঙ্গাইল েজলায় এ
েরাগিটর  প্রাদুর্ভাব  েবিশ।  তেব  চলিত  বছের  সংক্রমণ  েদখা  েদয়
রংপুেরর  িবিভন্ন  উপেজলায়  এবং  উপসর্গ  িনেয়  মৃত্যুও  ঘেট।
গণমাধ্যেমর  বেদৗলেত  জানা  যায়  ২০২২  সােলর  জানুয়াির  েথেক
েসপ্েটম্বর সমেয় এ সংক্রমেণ ৪৩১ জন আক্রান্ত হয়।

গ্রীষ্েমর  শুরূ  েথেক  বর্ষাকাল  (মার্চ-েসপ্েটম্বর)  পর্যন্ত,  খরা
েমৗসুেমর  পের  হঠাৎ  বৃষ্িটপাত  হেল  এবং  বন্যার  পেরর  সময়ই  সাধারণত
সংক্রমেণর  ঝুঁিকপূর্ণ  সময়কাল।  সংক্রিমত  পশু-খাদ্য  েযমন-  ঘাস,
কচুিরপানা ইত্যািদ;অ্যানথ্রাক্স েরােগ আক্রান্ত মৃত পশুেক েখালা
স্থােন  েফেল  রাখেল  শকুন,  কুকুর,  েশয়াল  ইত্যািদ  শবাহারী  প্রািণ;
কখেনা  কখেনা  মািছ  এবং  অ্যানথাক্স  আক্রান্ত  মৃত  পশু  পঁেচ-গেল
মািটেত িমেশ েগেল হাড় েথেকও পশুেত এ েরাগ ছড়ােত পাের। আক্রান্ত
বা  মৃত  পশুর  শ্েলষ্মা,  লালা,  রক্ত,  মাংস,  হাড়,  চামড়া,  পশম  বা
নািড়-ভুঁিড়র সংস্পর্শ, আক্রান্ত পশুর মাংস খাওয়া, পশুর চামড়া এবং
অন্যান্য  উপজাত  (হাড়,  দাঁত,  িশং  ইত্যািদ)  প্রক্িরয়াজাতকরণ  কােজ
যুক্ত থাকার মাধ্যেম সাধারণত মানুেষ এিট ছড়ায়। মূলত অ্যনথ্রাক্স
আক্রান্ত  পশুর  মাংস  কাটার  সময়  মানুেষর  মধ্েয  অ্যানথ্রাক্স
ছড়ােনার সম্ভাবনা সবেচেয় েবিশ থােক। পশু জবাই করা , েসিটর মাংশ
কাটাকািট করা এবং মাংস েধায়া বা রান্নার সময় অেনকক্ষণ মাংস, রক্ত
ও  হান্িডর  সংস্পর্েক  থাকেত  হয়।  েস  সময়  আক্রান্ত  পশুর  রক্েতর
মাধ্যেম  মানুেষর  মধ্েয  ছিড়েয়  পড়েত  পাের  অ্যানথ্রাক্স।  মাংস
কাটাকািটর সময় মানুেষর শরীেরর চামড়ায় েকােনা রকম ক্ষত থাকেল তার
েদেহ  অ্যানথ্রাক্েসর  জীবানু  প্রেবশ  করার  সম্ভাবনা  েবিশ  থােক।
আমােদর েদেশ পশুর অ্যানথ্রাক্স হেলও অেনক সময় তা জবাই কের মাংস
কম  দােম  িবক্ির  কের  েফলা  হয়।  ঐ  মাংস  কাটাকািট  করার  সময়
অ্যানথ্রাক্েস  আক্রান্ত  হওয়া  সম্ভাবনা  থােক।  তেব  পশু  েথেক
মানুেষর  মধ্েয  অ্যানথ্রাক্স  সংক্রমণ  হেলও  মানুষ  েথেক  অন্য
মানুেষর মধ্েয অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ হয় না।

পশুেত  অ্যানথ্রাক্েসর  লক্ষণগুেলা  হচ্েছ-  আক্রান্ত  পশু  হঠাৎ  কের
মারা  যাওয়া,নাক,  মুখ  ও  পায়ুসহ  শরীেরর  িবিভন্ন  িছদ্র  িদেয়
রক্তক্ষরণ এবং েবর হওয়া রক্ত জমাট না বাঁধা,প্রচন্ড জ্বর (প্রায়
৪০-৪২০ েস./১০৪-১০৭০ ফা:),শরীেরর েলাম খাড়া হেয় যাওয়া, জাবর কাটা
বন্ধ হেয় যাওয়া, মাথা িনচু কের দাঁিড়েয় থাকা, মাংস েপশীর কম্পন,



প্রাথিমকভােব অস্িতরতা বা উত্েতজনা কাজ করেলও পরবর্তীেত িনস্েতজ
হেয়  যাওয়া,  শ্বাসকষ্ট  ও  দাঁত  কটকট  করা,  িখঁচুিন  ও  কাঁপুিন,
সাধারণত  ২-২৪  ঘন্টার  েভতর  মারা  যাওয়া  এবং  এক  িদেনর  েবিশ  েবঁেচ
থাকেল শরীেরর িবিভন্ন জায়গায় (িজহ্বা, গলা, বুক, নািভ) পািন জেম
যাওয়া।  পশুর  েদেহ  মৃত্যুর  পরবর্তী  লক্ষণগুেলার  মধ্েয  মৃত  পশুর
েপট  অস্বাভািবকভােব  ফুেল  উেঠ,  নাক,  মুখ,  প্রসাব  ও  মলদ্বার  িদেয়
আলকাতরার মত কােলা রক্ত েবর হওয়া, মৃতেদহ শক্ত না হওয়া এবং অিত
তাড়াতািড়  পচন  শুরু  হওয়া  অন্যতম।  আর  মানুেষ  অ্যানথ্রাক্স  েরাগিট
সাধারণত  িতনিট  রূেপ  েদখা  যায়।  যথা-ত্বেকর  অ্যানথ্রাক্স,
পিরপাকতন্ত্েরর  অ্যানথ্রাক্স  ও  শ্বাসতন্ত্েরও  অ্যানথ্রাক্স।  এর
মধ্েয  ত্বেকর  অ্যানথ্রাক্সই  েবিশ  েদখা  যায়।  সাধারণত  আক্রান্ত
পশুর সংস্পর্েশ আসার ৩-১০ িদেনর মধ্েয এ েরােগর উপসর্গ েদখা েদয়।
ত্বেকর  অ্যানথ্রাক্েসর  সাধারণ  লক্ষণগুেলা  হচ্েছ-প্রথেম  চামড়ায়
লালেচ  দাগ  হয়,  আক্রান্ত  স্থান  চুলকায়  ও  ফুেল  উেঠ,  পরবর্তীেত
আক্রান্ত স্থােন ১.৫-২ ইঞ্িচ আকােরর েফাসকা উেঠ, েফাসকার মাঝখােন
পচেনর মত কালেচ দাগ হেয় ব্যথাহীন ঘা এর সৃষ্িট হয়; তেব সাধারণত
জ্বর থােক না।

পশুর  ক্েষত্ের  অ্যানথ্রাক্স  েরােগর  িচিকৎসায়  প্রাথিমক  অবস্থায়
দ্িবগুণ  মাত্রার  েপিনিসিলন  জাতীয়  এন্িটবােয়ািটক  ব্যবহার  কের
উপকার পাওয়া যায়। অিততীব্র সংক্রমেণর ক্েষত্ের সাধারণত িচিকৎসার
সুেযাগ থােক না। মানুষ েথেক মানুেষ অ্যানথ্রাক্স ছড়ায়না, িকন্তু
মানুেষর  শরীর  এবং  েপাশাক  অ্যানথ্রাক্স  জীবাণু  বহন  করেত  পাের।
শরীর েথেক জীবাণু দূর করার জন্য ব্যাকেটিরয়া িনেরাধক সাবান িদেয়
েগাসল  এবং  েগাসেলর  পািন  ব্িলিচং  বা  েকানও  ব্যাকেটিরয়া  িনেরাধক
দ্বারা  েশািধত  করা  এবং  জীবাণু  দ্বারা  আক্রান্ত  িজিনসপত্র  ৩০
িমিনেটর  অিধক  সময়  ধের  ফুটােত  হেব।  েকােনা  েকােনা  জায়াগা  েথেক
জীবাণু  ধ্বংেস  ক্েলািরন  ব্িলিচং  কার্যকরী  নয়;  বরং  এক্েষত্ের
ফরমালিডহাইড  ব্যবহার  করা  উিচত।  আক্রান্ত  বাক্িতর  কাপড়  পুিড়েয়
েফলা  জীবাণু  ধ্বংেসর  একিট  কার্যকর  পদ্ধিত।  মানুষ  আক্রান্ত  হবার
পর  যত  দ্রুত  সম্ভব  অ্যানথ্রাক্স  জীবাণুনাশক  িদেত  হেব;  যত  েদির
হেব  জীবেনর  ঝুঁিক  তত  বাড়েব।  মানুেষর  জন্য  অ্যানথ্রাক্স  িটকা
প্রথম  ১৯৫৪  সােল  বাজাের  আেস।  ত্বেকর  অ্যানথ্রাক্স  সম্পূর্ণ
িনরাময়েযাগ্য  অসুখ।  তেব  সময়মত  িচিকৎসা  না  করােল  মৃত্যু  পর্যন্ত
হেত  পাের।  সকল  সরকাির  হাসপাতােল  িবনামূল্েয  এ  েরােগর  িচিকৎসা
করার সুেযাগ রেয়েছ।



গবািদপশুেক  এ  মারাত্মক  সংক্রমণ  হেত  রক্ষা  করেত  হেল  পশু-খাদ্য
ভােলা কের ধুেয় খাওয়ােত হেব। েরাগ িনয়ন্ত্রেণ বর্ষার শুরুেতই সকল
পশুেক িনয়িমত িটকা প্রদান করেত হেব। েরাগ েদখা েদওয়ার সােথ সােথ
অসুস্থ  পশু  হেত  আলাদা  করা,  িনকটস্থ  প্রািণসম্পদ  অিফেস
েযাগােযাগ,িচিকৎসেকর  পরামর্শ  মত  ব্যবস্থা  গ্রহণ,  েকােনা  ক্রেমই
অসুস্থ পশু জবাই ও কাটাকািট না করার প্রিত অবশ্যই েজার িদেত হেব।
অসুস্থ  পশুর  মাংস  খাওয়া,  িবতরণ  ও  ফ্িরেজ  সংরক্ষণ  না  করা,অসুস্থ
পশুর  সংস্পর্েশ  আসা  সুস্থ  পশুগুেলােক  িটকা  প্রদান  অথবা  ৪/৫  িদন
কার্যকরী  এন্িটবােয়ািটক  দ্বারা  িচিকৎসা  কের  ১০/১২  িদন  পর  িটকা
েদওয়া,আক্রান্ত  এলাকাসহ  পার্শ্ববর্তী  অঞ্চেলর  সকল  সুস্থ  গবািদ
পশুেক তড়কা েরােগর িটকা েদওয়া অত্যাবশ্যক।

িচিকৎসেকর  পরামর্শ  মেত,  েকােনা  পশু  মারা  েগেল  েকােনা  অবস্থােতই
মৃত  পশুেক  েযখােন-  েসখােন  েফেল  িকংবা  নদীেত  ভািসেয়  বা  মুিচেক
চামড়া ছাড়ােত েদয়া যােব না। মৃত পশুেক মািটেত কমপক্েষ ৬ ফুট গভীর
গর্ত কের চুন িছিটেয় পুঁেত অথবা পুিড়েয় েফলেত হেব। মৃতেদহ সম্ভব
হেল  মৃত্যুবরেণর  জায়গােতই  সৎকার  করা  উিচত;  তা  না  হেল  মৃত  পশুর
েদেহর সব স্বাভািবক িছদ্রপথ(মুখ, নাক, পায়ু ও েযািনদ্বার) তুলা,
কাপড় বা অন্য িকছুিদেয় বন্ধ করার পর সানান্তর করেত হেব। পাথর ও
কাটাযুক্ত িজিনস ব্যবহার কের জায়গািটেঢেক িদেত হেব যােত েশয়াল বা
কুকুর তা খুেজ েবর করেত না পাের। অসুস্থ পশুর সকল মলমূত্র, রক্ত
ও  িবছানাপত্র  একইগর্েত  েফলেত  হেব  বা  পুিড়েয়  িদেত  হেব।  আক্রান্ত
স্থােন  ব্িলিচং  পাউডার  বা  অন্য  েকান  জীবাণুনাশক  ঔষধ  িদেয়
পিরষ্কার  করেত  হেব  এবং  সিঠকভােব  মৃত  পশুর  েদহ  পুঁেত  েফলার
িনর্েদশনার  জন্যপ্রেয়াজেন  িনকটস্থ  প্রািণসম্পদ  অিফেস  েযাগােযাগ
করা উিচত।

অ্যানথ্রাক্স  েরােগর  সংক্রমণ  েরােধ  প্রথেমই  পশুেত  সংক্রমণ  েরাধ
করেত হেব। কারণ পশু েথেকই িবিভন্নভােব এ সংক্রমণকারী ব্যাকেটিরয়া
মানুেষ ছড়ায়। গবািদ পশু খামািরেদর জন্য চলমান িবিভন্ন প্রিশক্ষণ
কর্মসূিচেত  এ  সংক্রান্ত  েসশেনর  ব্যবস্থা  রাখা,  প্রেয়াজেন  িবেশষ
প্রিশক্ষেণর  ব্যবস্থা  করা  অত্যাবশ্যক।  অসুস্থ  পশু  জবাই  এবং
জবাইকৃত  গরুর  মাংস  যােত  েকােনাভােবই  বাজারজাত  করেত  না  পাের  েস
জন্য  সারােদেশ  কসাইখানায়  িনর্েদিশত  চলমান  পিরদর্শন  কার্যক্রম
েবগমান  এবং  আইেনর  প্রেয়ােগর  িবকল্প  েনই।  এ  সংক্রমেণর  ভয়াবহতা
অনুসাের সর্বস্তেরর অংশীজনেদর সমন্িবত প্রস্তুিত বরাবরই অপ্রতুল।
সর্েবাপির এ মহামাির আকার ধারণ করার পূর্েবই এ মারাত্মক সংক্রমণ



ও  মৃত্যু  ফাঁদ  হেত  রক্ষা  েপেত  সংশ্িলষ্ট  কর্তৃপক্ষ,  গবািদপশু
খামাির, কসাই, েভাক্তােদর সমন্বেয় জনসেচতনতা গেড় েতালা উিচত।

েলখক: তথ্য অিফসার, েজলা তথ্য অিফস খাগড়াছিড়

সীমান্তবর্তী  অঞ্চেল  এইডস
সংক্রমেণর  ঝুঁিকেত
িশক্ষার্থীরা
মানব  সভ্যতােক  েয  েরাগগুেলা  হুমিকর  সম্মুখীন  কের  তুেলেছ,
প্রাণঘাতী এইডস তার মধ্েয অন্যতম। এিট একিট নীরব ঘাতক। এ েরােগর
ভাইরােস  আক্রান্ত  হেল  শরীেরর  েরাগপ্রিতেরাধ  ক্ষমতা  ধীের  ধীের
ধ্বংস  কের  েদয়।  তখন  েযেকােনা  সংক্রামক  জীবাণু  সহেজই  এইচআইিভ
আক্রান্ত  ব্যক্িতেক  আক্রমণ  করেত  পাের।  সাম্প্রিতক  সমেয়
সীমান্তবর্তী  েজলাগুেলােত  েরাগীর  সংখ্যা  আশঙ্কাজনক  হাের  বাড়েছ,
যা  স্বাস্থ্য  খােতর  জন্য  নতুন  উদ্েবগ  সৃষ্িট  কেরেছ।  ভারত  ও
িময়ানমােরর  সীমান্ত  েঘঁষা  যেশার,  চুয়াডাঙ্গা,  ব্রাহ্মণবািড়য়া,
কক্সবাজারসহ  েবশ  কেয়কিট  েজলায়  সংক্রমেণর  হার  অন্যান্য  অঞ্চেলর
তুলনায় েবিশ বেল জািনেয়েছ স্বাস্থ্য িবভাগ।

যেশার ২৫০ শয্যা িবিশষ্ট েজনােরল হাসপাতােল আেয়ািজত এক স্বাস্থ্য
িবভােগর ৈবঠেক জানা যায়, ২০২৪ সােল এ হাসপাতােল এইচআইিভ আক্রান্ত
েরাগীর  সংখ্যা  িছল  ২৫  জন।  চলিত  বছেরর  অর্েধক  সমেয়ই  তা  দ্িবগুণ
হেয়েছ।  অর্থাৎ  জানুয়াির  েথেক  জুলাই  পর্যন্ত  েমাট  ৩  হাজার  ৯১৭
জেনর  এইচআইিভ  পরীক্ষা  করা  হেয়েছ।  এর  মধ্েয  ৩৭  জন  নতুন  েরাগী
শনাক্ত হেয়েছন। আক্রান্তেদর মধ্েয ২৩ জন পুরুষ ও ১৪ জন নারী। এর
মধ্েয  ২৫  জন  িশক্ষার্থী,  যােদর  বয়স  ১৮  েথেক  ৩০  বছেরর  মধ্েয।
িবেশষজ্ঞরা  বেলেছন,  এত  সংখ্যক  িশক্ষার্থীর  আক্রান্ত  হওয়া
ভিবষ্যেতর জন্য বড় হুমিক। একই ধরেনর িচত্র েদখা যাচ্েছ কক্সবাজার
ও  ব্রাহ্মণবািড়য়ায়।  গত  জুন  মােস  যেশার  ২৫০  শয্যা  েজনােরল
হাসপাতােল  দ্িবতীয়বার  একজন  এইডস  েরাগী  সন্তােনর  জন্ম  িদেয়েছন।
েকািভেডর সময় এই হাসপাতােলই আেরকজন এইডস েরাগী প্রথমবার সন্তােনর
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জন্ম  িদেয়িছেলন।  প্রায়  পাঁচ  বছর  পর  একই  েরােগ  আক্রান্ত  আেরকজন
নারী  সন্তান  জন্ম  িদেয়েছন।  এইডস  েরাগীেদর  সরকািরভােব  িচিকৎসা  ও
অন্যান্য েসবা প্রদােনর জন্য একিট অ্যান্িটেরট্েরাভাইরাল েথরািপ
(এআরিট) েসন্টার চালু রেয়েছ।

স্বাস্থ্য  কর্মকর্তােদর  মেত,  সীমান্তবর্তী  এলাকায়  মাদক  পাচার  ও
েসবন,  অিনরাপদ  েযৗন  সম্পর্ক  এবং  িবেদশেফরত  কর্মীেদর  মধ্েয
সেচতনতার  অভাব  এ  বৃদ্িধর  অন্যতম  কারণ।  বাংলােদেশ  এখনও  এইচআইিভ
িনেয় ব্যাপক কুসংস্কার রেয়েছ। অেনেকই পরীক্ষা করােত চান না, আবার
আক্রান্তরাও  লুিকেয়  থােকন।  ফেল  িচিকৎসা  পাওয়া  কিঠন  হয়  এবং
সংক্রমণও  েবেড়  যায়।  যেশােরর  এক  েরাগী  জানান  িবেদেশ  কর্মরত
অবস্থায় ভাইরােস আক্রান্ত হেলও দীর্ঘিদন তা বুঝেত পােরনিন িতিন।
েদেশ  েফরার  পর  অসুস্থ  হেল  পরীক্ষা  কের  জানা  যায়,  িতিন  এইচআইিভ
পিজিটভ।  িকন্তু  সামািজক  লজ্জা  ও  ভেয়র  কারেণ  িতিন  দীর্ঘিদন
িচিকৎসা েননিন। ফেল পিরবােরর আরও সদস্য সংক্রমেণর শঙ্কায় পেড়েছন।
এমন  ঘটনা  সীমান্তবর্তী  েজলায়  অজস্র,  যা  প্রকাশ্েয  আসেছ  না
শুধুমাত্র সামািজক চােপর কারেণ।

জািতসংেঘর  এইডস  িবষয়ক  সংস্থার  (ইউএনএইডস)  মেত,  বাংলােদশ  এখনও
িনম্ন  সংক্রমণ  হারিবিশষ্ট  েদশ  হেলও  সীমান্তবর্তী  এলাকায়
আক্রান্েতর  সংখ্যা  বাড়েছ।  এ  এলাকার  তরুণরা  অেনক  সময়  ঝুঁিকপূর্ণ
কর্মকাণ্েড যুক্ত হয়। যেশার সীমান্তবর্তী েজলা হওয়ায় ঝুঁিকপূর্ণ
পিরেবশ িবরাজ করেছ। ভারত েথেক মানুেষর অবাধ যাতায়াত, মাদক েসবন ও
পাচার, েযৗনপল্িলর উপস্িথিত এবং িনরাপদ েযৗন আচরেণর অভাব সংক্রমণ
বাড়াচ্েছ।  এ  ভাইরাস  েরাগীর  েদহ  েথেক  অন্েযর  শরীের  ছড়ায়  রক্ত  ও
বীর্েযর  মাধ্যেম।  বীর্েযর  মাধ্যেম  সংক্রিমত  হয়  বেলই  এই  েরাগেক
‘েসক্সুয়ািল  ট্রান্সিমেটড  িডিজজ’  িহেসেব  গণ্য  করা  হয়।  এ  েরােগর
লক্ষণগুেলার মধ্েয হেলা ঘন ঘন জ্বর হওয়া ও এক-েদড় মাস ধের একটানা
জ্বর। জ্বেরর সঙ্েগ গলায় অস্বাভািবক ব্যথা হয়। খাবার েখেত ও গলা
িদেয় নামেত সমস্যা হয়। প্রায় ৮৮ শতাংশ েরাগীর ক্েষত্ের প্রথম িতন
সপ্তােহর  মধ্েযই  গলায়  র্যাশ  েদখা  েদয়।  তীব্র  প্রদাহ  হেত  শুরু
কের। েসই সঙ্েগ পাল্লা িদেয় বাড়েত থােক ঘাম। ঘুেমর মধ্েযও তীব্র
ঘাম হয়। শরীের প্রিতেরাধ ক্ষমতা কমেত থােক বেল অল্পেতই বিম ভাব ও
েপেটর সমস্যা েদখা যায়।

বর্তমােন  েদেশ  প্রায়  ১৪  হাজােররও  েবিশ  এইচআইিভ  আক্রান্ত  েরাগী
রেয়েছন,  যার  মধ্েয  শনাক্তকৃত  সংখ্যা  তুলনামূলক  কম।  িবেশষজ্ঞরা
মেন করেছন, প্রকৃত সংখ্যা এর দ্িবগুেণরও েবিশ হেত পাের। এইডস এখন



িনর্িদষ্ট  ঝুঁিকপূর্ণ  জনেগাষ্ঠীর  মধ্েয  সীমাবদ্ধ  েনই।
সীমান্তবর্তী  এলাকা  েথেক  তা  ধীের  ধীের  সাধারণ  জনেগাষ্ঠীর  মধ্েয
ছিড়েয়  পড়েছ।  আক্রান্ত  ব্যক্িতর  মাধ্যেম  এই  মরণব্যািধ  ভাইরাস
ছিড়েয়  পড়েছ।  অিনরাপদ  েযৗন  সম্পর্ক  সংক্রমেণর  সবেচেয়  বড়  মাধ্যম।
ইনেজকশেনর সুচ ব্যবহার িবেশষত মাদকেসবীেদর মধ্েয ঝুঁিক বাড়াচ্েছ।
অিভবাসী  শ্রিমক  বা  িবেদশেফরত  কর্মীরা  সেচতনতার  অভােব  পিরবাের
ভাইরাস ছিড়েয় িদচ্েছন। সামািজক লজ্জা ও কুসংস্কােরর ভেয় পরীক্ষা
ও িচিকৎসা িনেত মানুষ িপছপা হচ্েছন।

এইডস  একিট  প্রাণঘাতী  েরাগ  হেলও,  সময়মেতা  িচিকৎসা  ও  সেচতনতার
মাধ্যেম তা িনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আধুিনক িকছু ওষুেধ েরাগীর জীবন
িকছুিদন  বাড়ােনা  েগেলও  েসসব  িচিকৎসা  পদ্ধিত  েমােটও  মধ্যিবত্েতর
আয়ত্েত  েনই।  সরকার  িবিভন্ন  েজলায়  ভলান্টাির  কাউন্েসিলং  অ্যান্ড
েটস্িটং েসন্টার (VCT) চালু কেরেছ। এইডস আক্রান্ত েরাগীেদর জন্য
িবনামূল্েয  ওষুধ  ও  িচিকৎসা  েদওয়া  হচ্েছ।  স্বাস্থ্য  অিধদপ্তেরর
তথ্য  অনুযায়ী,  সারােদেশ  ১৩িট  হাসপাতােল  অ্যান্িটেরট্েরাভাইরাল
েথরািপ (এআরিট) েসন্টার চালু রেয়েছ। এর মধ্েয যেশার একিট। যেশাের
এইচআইিভ  পিজিটভ  শতািধক  মানুষ  রেয়েছ।  বর্তমােন  যেশার  সদর
হাসপাতােলর  এআরিট  েসন্টাের  ২২০  জন  এইচআইিভ  েরাগী  িচিকৎসা
িনচ্েছন।  তােদর  মধ্েয  যেশার  ছাড়াও  খুলনা  িবভােগর  িবিভন্ন  েজলার
মানুষ  রেয়েছন।  এইডস  েরাগীেদর  সামািজক  অবস্থান  েযন  নষ্ট  না  হয়,
েসজন্য  আমরা  সেচষ্ট  আিছ।  তােদর  িবষেয়  েগাপনীয়তা  রক্ষা  করা  হয়।
২০৩০ সােলর মধ্েয আক্রান্তেদর শতকরা ৯৫ ভাগ িচিকৎসার আওতায় আনার
সরকােরর পিরকল্পনা রেয়েছ। সরকােরর পাশাপািশ আন্তর্জািতক সংস্থা ও
এনিজওগুেলা মাঠপর্যােয় সেচতনতামূলক কার্যক্রম চালাচ্েছ।

এইডস প্রিতেরােধ সমগ্র েদেশ ব্যাপক সেচতনতামূলক প্রচারণা চালােনা
খুবই প্রেয়াজন। কনডম ও িনরাপদ সুচ ব্যবহােরর সুেযাগ িনশ্িচত করেত
হেব।  স্কুল-কেলেজ  েযৗন  ও  প্রজনন  স্বাস্থ্য  িশক্ষা  অন্তর্ভুক্ত
করেত  হেব।  অিভবাসী  শ্রিমকেদর  েদেশ  েফরার  পর  স্বাস্থ্য  পরীক্ষা
বাধ্যতামূলক করেত হেব। িবেয়র আেগ রক্ত পরীক্ষা করেত হেব, কারণ বর
বা কেন যিদ এই ভাইরােসর বাহক হয়, তেব েযৗন সম্পর্েকর ফেল অন্েযর
শরীের সহেজই প্রেবশ করেব এই ভাইরাস। প্রিতবার ইনেজকশন েনওয়ার সময়
নতুন  িসিরঞ্জ  ও  সূচ  ব্যবহার  করেত  হেব।  েরাগাক্রান্ত  প্রসূিতর
সন্তােনর  শরীেরও  এইডস  হেত  পাের।  সাধারণত  ঝুঁিকপূর্ণ  েযৗন
েপশাদারেদর  ক্েষত্ের  এই  েরােগর  প্রভাব  েবিশ  থােক।  মুমূর্ষু
অবস্থায় রক্েতর প্রেয়াজন হেল অবশ্যই এইডস পরীক্ষা কের শরীের রক্ত



িদেত হেব।

ঝুঁিকপূর্ণ  জনেগাষ্ঠীর  কােছ  প্রিতেরাধমূলক  েসবা  েপৗঁেছ  েদওয়া,
সহেজ  েটস্েটর  সুেযাগ  ৈতির  করা  এবং  প্রেয়াজনীয়  ওষুধ  সরবরাহ
িনশ্িচত  করার  জন্য  সরকােরর  পক্ষ  েথেক  উদ্েযাগ  েনওয়া  হেয়েছ।  তেব
স্বাস্থ্য  কর্মকর্তােদর  মেত,  অেনক  েরাগী  সন্েদহজনক  লক্ষণ  েদখা
িদেলও  পরীক্ষার  প্রিত  অনীহা  প্রকাশ  কেরন,  যা  প্রিতেরাধ
কার্যক্রেম  বড়  বাধা  হেয়  দাঁড়াচ্েছ।  স্বাস্থ্য  িবভােগর
কর্মকর্তারা  জািনেয়েছন,  বর্তমােন  সরকােরর  সরবরাহকৃত  এআরিট  ওষুধ
পর্যাপ্ত আেছ এবং িচিকৎসা অব্যাহত থাকেব। পাশাপািশ িসিভল সার্জন
কার্যালয়,  সমাজেসবা  অিধদপ্তর,  যুব  উন্নয়ন  অিধদপ্তরসহ  সংশ্িলষ্ট
দপ্তরগুেলােক  সঙ্েগ  িনেয়  জনসেচতনতা  বাড়ােনার  মাধ্যেম  সংক্রমণ
প্রিতেরােধ একেযােগ কাজ চলেছ। অেনক ক্েষত্েরই সমােজ এইডস সংক্রমণ
িনেয়  ভ্রান্ত  ধারণা  িবরাজ  করেছ।  অেনেকই  ভুলভােব  মেন  কেরন,  হাত
েমলােনা,  একই  প্েলেট  খাওয়া  বা  পােশ  বেস  থাকার  মাধ্যেম  এইচআইিভ
ছড়ায়—যা  সম্পূর্ণ  িভত্িতহীন।  এ  ধরেনর  ভুল  ধারণা  েকবল  েরাগীেদর
সামািজকভােব  আরও  েকাণঠাসা  কের  েতােল।  এইডস  আক্রান্ত  ব্যক্িতর
সঙ্েগ উঠা-বসা েদােষর নয়। তােদর সঙ্গ েদওয়া যায়। এ ধরেনর েরাগী
িনয়িমত িচিকৎসা িনেয় স্বাভািবকভােব দীর্ঘিদন েবঁেচ থাকেত পাের।

সীমান্তবর্তী েজলায় েরাগীর সংখ্যা বৃদ্িধ পুেরা েদেশর জন্য সতর্ক
সংেকত।  এইডস  প্রিতকােরর  ব্যবস্থা  েযেহতু  এখেনা  অজ্ঞাত,  েসেহতু
প্রিতেরাধই হেব এইডস েথেক রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। মরণব্যািধ
এইডস  েথেক  বাঁচেত  হেল  সাধারণ  মানুেষর  মােঝ  সেচতনতা  সৃষ্িট  করেত
হেব।  শুধু  অসেচতনতার  কারেণ  আমােদর  েদেশ  এইডেস  আক্রান্ত  েরাগীর
সংখ্যা িদনিদন বৃদ্িধ পাচ্েছ। িবেশষ কের িশক্ষার্থীেদর এখন েথেকই
সেচতন করেত না পারেল ভয়াবহ পিরস্িথিত ৈতির হেব। গণমাধ্যম, পিরবার
ও  িশক্ষাপ্রিতষ্ঠানেক  একেযােগ  কাজ  করেত  হেব।  তাই  এখনই  ব্যবস্থা
না  িনেল  ভিবষ্যেত  বাংলােদশ  আরও  বড়  স্বাস্থ্যঝুঁিকর  মুেখ  পড়েত
পাের।  সরকােরর  পাশাপািশ  েবসরকাির  প্রিতষ্ঠানগুেলােকও  এইডস
িনর্মূেল এিগেয় আসেত হেব। এইডস প্রিতেরােধ গণসেচতনতাই এখন মুখ্য
িবষয়। তাই এইডস প্রিতেরােধ প্রেয়াজন সবার সম্িমিলত প্রেচষ্টা এবং
কার্যকর পদক্েষপ।

েলখক: সহকারী তথ্য অিফসার, তথ্য অিধদপ্তর


